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১.০	মিশন স্টেটমেন্ট ও প্রধান কার্যাবলি
১.১	মিশন স্টেটমেন্ট
সমন্বিত খাদ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের সকল নাগরিকের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।
১.২	প্রধান কার্যাবলি
1.2.1 সম্ভাব্য পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুপ প্রভাব বিবেচনায় রেখে দেশের সার্বিক খাদ্য ব্যবস্থাপনা ও নীতি কৌশল প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুদৃঢ়করণ; 
1.2.2 নিরাপদ খাদ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণে খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুত, সরবরাহ এবং বিক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও পরিবীক্ষণ;
1.2.3 খাদ্যশস্যের সরকারি ক্রয় ও বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ, খাদ্যমূল্যের স্থিতিশীলতা আনয়ন এবং প্রাপ্যতা সহজলভ্যকরণ;
1.2.4 খাদ্য গুদাম নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ;
1.2.5 পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য মজুত, সংরক্ষণ, খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণাবেক্ষণ;
1.2.6 খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বিষয়ক বিনিয়োগ পরিকল্পনা, গবেষণা ও পরিধারণ;
1.2.7 নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ এর আওতায় গৃহীত সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন; এবং
1.2.8 বিভিন্ন আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে খাদ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে চুক্তি সম্পাদন এবং যোগাযোগ স্থাপন।
২.০ 	মধ্যমেয়াদি কৌশলগত উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমসমূহ
	কৌশলগত উদ্দেশ্য
	কার্যক্রমসমূহ
	বাস্তবায়নকারী অধিদপ্তর/সংস্থা

	১
	২
	৩

	1. খাদ্য নিরাপত্তা ও নিরাপদতা নিশ্চিতকরণ
	· খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সম্পর্কিত গবেষণা 
· খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটির সভা
· খাদ্য পরিস্থিতি মনিটরিং
· খাদ্য নীতি ও উপাত্ত সংক্রান্ত অনলাইন ডাটাবেজ হালনাগাদকরণ
· খাদ্য নীতি বাস্তবায়ন মনিটরিং বিষয়ে জাতীয় কমিটির সভা
	· সচিবালয়

	
	· নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে খাদ্য ব্যবসায়ীদের প্রশিক্ষণ প্রদান
· নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে সচেতনতামূলক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/ কর্মসূচি
· শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে সচেতনতামূলক কার্যক্রম
· নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে গৃহিনীদের সাথে সচেতনতামূলক উঠান বৈঠক
· দেশব্যাপী খাদ্যের নিরাপদতার ঝুঁকিভিত্তিক নমুনা পরীক্ষা
· দেশব্যাপী খাদ্য স্থাপনা ও বাজার পরিদর্শন
· মোবাইল ল্যাবরেটরির মাধ্যমে তাৎক্ষণিক খাদ্য নমুনা পরীক্ষা
· নতুন হোটেল রেস্তোরাঁ গ্রেডিং প্রদান
· মোবাইল কোর্ট পরিচালনা
	· বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

	2. টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন ও কৃষকের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ
	· অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উৎস হতে খাদ্যশস্য সংগ্রহ (ধান, চাল ও গম)
· ন্যূনতম নিরাপত্তা মজুত ও সংরক্ষণ
· নূন্যতম সমাপনী খাদ্য মজুত
· চটের বস্তা ক্রয়
· পরিবহন ও গুদামে খাদ্যশস্য অপচয় হ্রাসকল্পে আধুনিক ও স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন
	· খাদ্য অধিদপ্তর

	3. দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য প্রাপ্তিতে অভিগম্যতা (Accessibility) নিশ্চিতকরণ
	· অস্বচ্ছল পরিবারের সহায়তার জন্য খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি পরিচালনা 
· খাদ্য বান্ধব এবং ভিডব্লিউবি খাতে ০৬টি অনুপুষ্টি সমৃদ্ধ চাল সরবরাহ
· চা শ্রমিকসহ অনান্য সরকারি কর্মচারীদের রেশন বিতরণ 
· ওএমএস এর আওতায় স্বল্পমূল্যে খাদ্যশস্য (চাল ও আটা) বিক্রি
· ওএমএস কর্মসূচিতে বিক্রির লক্ষ্যে সরকারি ময়দা মিলে আটা উৎপাদন
· জরুরি গ্রাহক Essential Priority (EP) ও Other Priority (OP) খাতে খাদ্যশস্য সরবরাহ
· সামাজিক নিরাপত্তা ও ত্রাণ খাতে খাদ্যশস্য বিতরণের মাধ্যমে মূল্য স্থিতিশীল রাখা
	· খাদ্য অধিদপ্তর 

	4. টেকসই এবং গ্রীণ ক্লাইমেট ও জলবায়ু সহিষ্ণু আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা
	· খাদ্যশস্য সংরক্ষণ সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিক টেকসই এবং মানসম্মত খাদ্য সংরক্ষণাগার ও আনুষঙ্গিক স্থাপনা নির্মাণ
· সারাদেশের পুরাতন ও ঝুঁকিপূর্ণ খাদ্য গুদাম রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত
· খাদ্যশস্য ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ
	· খাদ্য অধিদপ্তর





৩.০ 	দারিদ্র্য নিরসন, নারী উন্নয়ন ও জলবায়ু সংক্রান্ত তথ্য 
৩.১	দারিদ্র্য নিরসন, নারী উন্নয়ন ও জলবায়ুর উপর মধ্যমেয়াদি কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের প্রভাব
৩.১.১	খাদ্য নিরাপত্তা ও নিরাপদতা নিশ্চিতকরণ
দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাব: সার্বিক খাদ্য ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে, যা দারিদ্র্য নিরসনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখবে। মানসম্মত নিরাপদ ও অনুপুষ্টি সমৃদ্ধ খাদ্যশস্য সরবরাহের মাধ্যমে দরিদ্র জনগণের পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করবে যা তাদের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে, যাতে তাদের জীবিকা ও উপার্জনে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।
নারী উন্নয়নের উপর প্রভাব: খাদ্য নিরাপত্তা ও নিরাপদতা নিশ্চিত করা হলে দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী, যারা নারী, তারা সরাসরি উপকৃত হবে। জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি কৃষি ও খাদ্য খাতের সার্বিক জেন্ডার সংবেদনশীল কার্যক্রম বৃদ্ধি করবে। মহিলা ও শিশুদের খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণের মাধ্যমে তাদের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত তথা জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে।
জলবায়ু অভিযোজন ও প্রশমনের  উপর প্রভাব: খাদ্যনীতি ও কৌশল প্রণয়ন এবং খাদ্য ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রীণ ক্লাইমেট ও জলবায়ুর বিরুপ প্রভাব মোকাবেলার উপযোগী অভিযোজন ও প্রশমন (adaptation and mitigation) কার্যক্রম নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ করার লক্ষ্যে আধুনিক পদ্ধতিতে খাদ্য উৎপাদনের মাধ্যমে গ্রীণ ক্লাইমেট ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুপ প্রভাব হ্রাস করা সম্ভব হবে।
৩.১.২	টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন ও কৃষকের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ
দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাব: অর্থবছরের শুরুতে সরকারি গুদামে ন্যুনতম ১৩.০০ লক্ষ মে.টন খাদ্যশস্য মজুত থাকে। সরকারিভাবে ৩ মাসের স্বাভাবিক বিতরণ ও আপদকালীন মজুতের জন্য প্রয়োজনীয় আগাম মজুত সংরক্ষণ করা হয়। সরকারি পর্যায়ে খাদ্যশস্য সংরক্ষণ ক্ষমতা ইতোমধ্যে ২২.৭৬ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী ধারণক্ষমতা ৩৭.০০ লক্ষ মে.টনে উন্নীতকরণের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হলে আপদকালে সংরক্ষিত খাদ্যশস্য খোলাবাজারে বিক্রয়ের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠী স্বল্প মূল্যে খাদ্য কিনতে পারবে। ফসল মাড়াই মৌসুমে দরিদ্র প্রান্তিক কৃষক পরিবারগুলো সরকারের নিকট ন্যায্যমূল্যে সরাসরি খাদ্যশস্য বিক্রয়ের সুযোগ পাওয়াতে কৃষক পরিবারগুলো মধ্যস্বত্বভোগীদের শোষণ হতে রেহাই পাবে।
[bookmark: _Hlk163115815]নারী উন্নয়নের উপর প্রভাব: দেশে খাদ্য সংকট সৃষ্টি হলে নারী ও শিশুরা তুলনামূলকভাবে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সরকারি পর্যায়ে খাদ্যশস্যের নিরাপত্তা মজুত নিশ্চিত করা গেলে দরিদ্র ও দুস্থ নারী সংকটকালে স্বল্পমূল্যে নিজের পরিবারের জন্য খাদ্যশস্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হবে।
জলবায়ু অভিযোজন ও প্রশমনের উপর প্রভাব: নিরাপত্তা মজুত নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে খাদ্যশস্য ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য জলবায়ু অভিঘাত সহিষ্ণু আধুনিক খাদ্য গুদাম নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে জলবায়ু ঝুঁকি প্রবণ এলাকায় সরকারি পর্যায়ে খাদ্য সরবরাহ নিরবিচ্ছিন্ন রাখা সম্ভব হবে। গ্রীণ ক্লাইমেট ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিতকারণে যাতে খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত না হয় সে লক্ষ্যে দুর্যোগ ও জলবায়ু ঝুকিঁপ্রবণ এলাকায় ইতোমধ্যে প্রায় ৮ লক্ষ পারিবারিক সাইলো বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া আরও ৫ লক্ষ পারিবারিক সাইলো বিতরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে ভুক্তভোগী পরিবারগুলো প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে (বিশেষ করে ঘুর্ণিঝড় ও বন্যা) আপদকালীন খাদ্য মজুত গড়ে তুলে খাদ্য চাহিদা মিটাতে পারবে।
৩.১.৩	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য প্রাপ্তিতে (Accessibility) অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণ
দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাব: খাদ্য মন্ত্রণালয় খোলা বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রি করে। এর ফলে বাজারমূল্য স্থিতিশীল থাকে। দরিদ্র জনগণ স্বল্পমূল্যে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করতে পারে। এছাড়াও নারীরাও  এছাড়া টেস্ট রিলিফ, টিসিবি, ভিজিএফ, কাবিখা, ভিডব্লিউবি ও দুর্যোগের অভিঘাতজনিত তাৎক্ষণিক সাহায্য ইত্যাদি কর্মসূচির জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয় খাদ্যশস্য সরবরাহ করে থাকে। এসকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র লোকের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়। এছাড়া খাদ্যবান্ধব কর্মসূচীর মাধ্যমে গ্রামের হতদরিদ্র, ভূমিহীন, কৃষিশ্রমিক, দিনমজুর, উপার্জনে অক্ষম জনগোষ্ঠী কর্মাভাবকালীন স্বল্পমূল্যে খাদ্যশস্য পায়। খাদ্যশস্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখতে পারলে দারিদ্র্য নিরসনে তা সরাসরি প্রভাব ফেলবে। বিশেষ করে, উচ্চ মূল্যস্ফীতি বা সরবরাহ সংকটের সময় খাদ্যশস্যের মূল্য সহনীয় মাত্রায় না রাখতে পারলে নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠী মারাত্মক ঝুঁকির মুখে পতিত হয়। উৎপাদন মৌসুমে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে খাদ্যশস্য ক্রয় ও স্বল্পমূল্যে খোলাবাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয়ের ফলে বাজারমূল্য স্থিতিশীল থাকে।
নারী উন্নয়নের উপর প্রভাব:  খাদ্য মন্ত্রণালয়ের খোলাবাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয় (ওএমএস) একটি নারীবান্ধব কর্মসূচি। দুঃস্থ নারীরা সরাসরি স্বল্পমূল্যে খাদ্যশস্য ক্রয়ের সুযোগ পায়। এতে তাদের খাদ্য নিরাপত্তা ও আয়বর্ধক কর্মে সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পায়। খাদ্যবান্ধব কর্মসূচীর মাধ্যমে চাল বিতরণের ক্ষেত্রে গ্রামের বিধবা/তালাক প্রাপ্তা/স্বামী পরিত্যক্তা/অস্বচ্ছল বয়স্ক নারী প্রধান পরিবার এবং যেসব দুঃস্থ পরিবারে শিশু বা প্রতিবন্ধী রয়েছে তাদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়। খাদ্যশস্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখতে পারলে দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী, যারা নারী, তারা সরাসরি উপকৃত হয়।
জলবায়ু অভিযোজন ও প্রশমনের উপর প্রভাব: খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি ও খোলাবাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয় (ওএমএস)-এর মাধ্যমে দুর্যোগ প্রবণ ও জলবায়ু উপদ্রুত এলাকার জনগণের খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত হয়। খাদ্যশস্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখতে পারলে জলবায়ুর বিরুপ প্রভাবে সৃষ্ট দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ এলাকার জনগণের আর্থ-সামাজিক ঝুঁকি হ্রাস পায় এবং পরোক্ষভাবে জলবায়ু কার্যক্রমেও ইতিবাচক অবদান রাখে।
৩.১.৪	টেকসই এবং গ্রিন ক্লাইমেট ও জলবায়ু সহিষ্ণু আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা
দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাব:  খাদ্য মন্ত্রণালয় পরিচালিত সরকারি খাদ্যশস্য বিতরণ কর্মসূচি ও বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বিশেষত খাদ্য খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি ও খোলা বাজারে চাল/আটা বিক্রির কর্মসূচি দারিদ্র নিরসনে সরাসরি ভূমিকা রাখে। খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে ভোক্তার সংখ্যা প্রায় ৫০ লক্ষ পরিবার অর্থাৎ ২.৫ কোটি জনগণ যারা হতদরিদ্র তারা ১৫ টাকা কেজি দরে ৫ মাস ৩০ কেজি করে চাল পাচ্ছে। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের নিয়মিত খাদ্য সংরক্ষনাগারের ধারণক্ষমতা বর্তমানে ২২.৭৬ লক্ষ হলেও তা ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী ৩৭.০০ লক্ষ মে.টনে উন্নীতকরণের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এতে দারিদ্রতা নিরসনের পাশাপাশি পুষ্টি চাল বিতরণ করায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিশ্চিতের মাধ্যমে তাদের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।
নারী উন্নয়নের উপর প্রভাব: খাদ্য সংরক্ষণাগারের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি যথা খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি ও খোলাবাজারের চাল/আটা বিক্রি বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। এই সকল সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি অর্থাৎ খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি ও খোলাবাজারে চাল/আটা বিক্রি কর্মসূচির প্রায় অর্ধেক ভোক্তাই দেশের নারী সমাজ। নারীদের খাদ্য নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত হলে তাদের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরাসরি ভূমিকা রাখতে পারবে।
জলবায়ু অভিযোজন ও প্রশমনের উপর প্রভাব: বর্তমানে নির্মিত ও নির্মানাধীন খাদ্য সংরক্ষণাগার গ্রীণ ক্লাইমেট, জলবায়ু ও দুর্যোগ সহিষ্ণু বিধায় তা জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে খাদ্যশস্যকে নিরাপদ রাখছে এবং দুর্যোগ পরবর্তী জরুরি ত্রাণ সরবরাহে ভূমিকা রাখছে।
৩.২	দারিদ্র্য নিরসন, নারী উন্নয়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত বরাদ্দ
(হাজার টাকায়)
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	১.    খাদ্য নিরাপত্তা ও নিরাপদতা নিশ্চিতকরণ
	সার্বিক খাদ্য ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে এবং দারিদ্র্য নিরসনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখবে। মানসম্মত ও পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য সহজলভ্য করার জন্য নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম দেশব্যাপী বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ প্রয়োজন। নিরাপদ খাদ্য ব্যবহার, বিক্রি ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং ভেজাল বিরোধী অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রয়েছে।
	· খাদ্য নিরাপত্তা ও নিরাপদতা নিশ্চিতকরণ

	২.     টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন ও কৃষকের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ 
	খাদ্য নিরাপত্তার অন্যতম অনুষঙ্গ হলো সরকারি পর্যায়ে খাদ্যশস্যের পর্যাপ্ত মজুত ব্যবস্থা গড়ে তোলা, যাতে যে কোন দুর্যোগ মোকাবেলা করা এবং বাজারমূল্য স্থিতিশীল রাখা যায়। অন্যদিকে, কৃষকের নিকট থেকে প্রণোদনা মূল্যে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করায় কৃষক খাদ্যশস্য উৎপাদনে উৎসাহিত হয় এবং তাদের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত হয়।জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং ভেজাল বিরোধী অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।
	· টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন ও কৃষকের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ

	৩.    দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য প্রাপ্তিতে অভিগম্যতা (Accessibility) নিশ্চিতকরণ
	স্বল্প ও নিম্ন আয়ের লোকজন যাতে সহনীয় মূল্যে খাদ্যশস্য পেতে পারে সেজন্য লক্ষ্যমুখী কর্মসূচী এবং খোলা বাজারে চাল ও আটা বিতরণের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এছাড়া ইউনিয়ন পর্যায়ে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্র পরিবারের খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয়। টিসিবির মাধ্যমে এক কোটি কার্ডধারীর নিকট মাসিক ৩০.০০ টাকা কেজি দরে ০৫ কেজি করে চাল বিক্রয় করা হচ্ছে। উৎপাদন মৌসুমে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে খাদ্যশস্য ক্রয় ও স্বল্পমূল্যে খোলাবাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয়ের ফলে বাজার মূল্য স্থিতিশীল থাকে।
	· দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য প্রাপ্তিতে অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণ

	৪.    টেকসই এবং গ্রীণ ক্লাইমেট ও জলবায়ু সহিষ্ণু আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা
	দেশের খাদ্য নিরাপত্তা গড়ে তোলার স্বার্থে অভ্যন্তরীণ উৎস হতে খাদ্যশস্য (চাল, গম) সংগ্রহ এবং প্রয়োজনে আমদানির মাধ্যমে মজুত বৃদ্ধির ও খাদ্যশস্যের গুণগত মান বজায় রাখার জন্য আধুনিক ও মানসম্মত সংরক্ষণাগারের কোন বিকল্প নেই। তাই আধুনিক খাদ্য গুদাম, সাইলো নির্মাণ ও বিদ্যমান অবকাঠামো সংস্কারের কাজকে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। যা গ্রীণ ক্লাইমেট ও জলবায়ু সহিষ্ণু হবে।
	· টেকসই এবং গ্রীণ ক্লাইমেট ও জলবায়ু সহিষ্ণু আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা


৪.২	মধ্যমেয়াদি ব্যয় প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ (২০২৫-2৬ হতে ২০২৭-২৮) 
৪.২.১	দপ্তর/সংস্থা/প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিটওয়ারী ব্যয়
(হাজার টাকায়)
	বিবরণ
	বাজেট
	সংশোধিত
বাজেট
	বাজেট
২০2৫-২৬
	প্রক্ষেপণ

	
	২০২৪-২৫
	
	২০২৬-২৭
	২০২৭-২৮

	
	
	
	
	
	


৪.২.২	অর্থনৈতিক গ্রুপ কোড অনুযায়ী ব্যয়
 (হাজার টাকায়)
	অর্থনৈতিক গ্রুপ কোড
	বিবরণ
	বাজেট
	সংশোধিত
বাজেট
	বাজেট
২০2৫-২৬
	প্রক্ষেপণ

	
	
	২০২৪-২৫
	
	২০২৬-২৭
	২০২৭-২৮

	
	
	
	
	
	
	





৫.০	মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহ (Key Performance Indicators)
	নির্দেশক
	সংশ্লিষ্ট
কৌশলগত উদ্দেশ্য
	পরিমাপের একক
	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা
	প্রকৃত
অর্জন
	লক্ষ্যমাত্রা
	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা
	মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা

	
	
	
	২০২৩-২৪
	২০২৪-২৫
	২০২৫-২৬
	২০২৬-২৭
	২০২৭-২৮

	১
	২
	৩
	৪
	৫
	৬
	৭
	৮
	৯
	১০

	1. নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নতি
	1
	খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে ১৫০ টি উপজেলায় পুষ্টি চাল বিতরণের হার (%)
	90
	
	95
	
	96
	97
	

	2. 
	
	নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে বিপত্তি (Hazard) প্রশমনে নমুনা পরীক্ষণ 
সংখ্যা
	1350
	
	1400
	
	1450
	1500
	

	3. ন্যূনতম সমাপনী খাদ্য মজুত
	2
	লক্ষ মেঃ টন
	13.00
	
	13.00
	
	13.00
	13.00
	

	4. কৃষকদের প্রণোদনা মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ
	2
	কৃষকের নিকট হতে ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে সংগ্রহের হার %
	75
	
	81
	
	83
	85
	

	5. 
	
	কৃষকের নিকট হতে গম সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে সংগ্রহের হার %
	30
	
	30
	
	32
	35
	

	6. দরিদ্রদের জন্য ন্যায্য মূল্যে খাদ্যশস্যের প্রাপ্তি
	3
	ওএমএস খাতে বরাদ্দকৃত চালের বিপরীতে বিতরণের হার %
	99.50
	
	100
	
	100
	100
	

	7. 
	
	ওএমএস  খাতে বরাদ্দকৃত আটার বিপরীতে বিতরণের হার %
	95
	
	96
	
	97
	98
	

	8. 
	
	খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বিতরণের হার %
	98
	
	98.50
	
	99
	100
	

	9. খাদ্যশস্য ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ
	4
	খাদ্য ব্যবস্থাপনায় পরিবহন ঘাটতির হার %
	0.11
	
	0.120
	
	0.120
	0.120
	

	
	
	খাদ্য ব্যবস্থাপনায় গুদাম ঘাটতির হার %
	0.40
	
	0.45
	
	0.45
	0.45
	

	10. খাদ্যশস্য সংরক্ষণ ক্ষমতা
	৪
	লক্ষ মে.টন
	22.76
	
	23.80
	
	24.80
	27.00
	


৬.০ 	অধিদপ্তর/সংস্থার সাম্প্রতিক অর্জন, কার্যক্রমসমূহ এবং ফলাফল নির্দেশক ও লক্ষ্যমাত্রা এবং ব্যয় প্রাক্কলন
৬.১	সচিবালয়
৬.১.১	সাম্প্রতিক অর্জন: নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ৩টি বিধিমালা এবং ১১টি প্রবিধানমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।  পল্লী অঞ্চলে হতদরিদ্র জনসাধারণকে স্বল্পমূল্যে খাদ্য সহায়তা দেয়ার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্রান্ডিং খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির মাধ্যমে হতদরিদ্র ৫০ লক্ষ পরিবারকে বছরের ৫ মাস কর্মাভাব সময়ে প্রতি কেজি চাল মাত্র ১৫ টাকা দরে মাসে ৩০ কেজি করে চাল সরবরাহ করা হয়েছে। নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে পারিবারিক খাদ্য নির্দেশিকা গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে। অতি দরিদ্র, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী এবং দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় ৮ লক্ষ পারিবারিক সাইলো বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে। নিরাপদ খাদ্য সংক্রান্ত কোন তথ্য জানা এবং অভিযোগ দেয়ার জন্য বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ১৬১৫৫ নম্বর হটলাইন চালু হয়েছে।
৬.১.২	কার্যক্রমসমূহ,ফলাফল নির্দেশক এবং নির্দেশকের লক্ষ্যমাত্রা
	কার্যক্রম
	ফলাফল
নির্দেশক
	সংশিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্যএর ক্রমিক
	পরিমাপের একক
	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা
	প্রকৃতঅর্জন
	লক্ষ্যমাত্রা
	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা
	মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা

	
	
	
	
	২০২৩-২৪
	২০২৪-২৫
	২০২৫-২৬
	২০২৬-২৭
	২০২৭-২৮

	১
	২
	৩
	৪
	৫
	৬
	৭
	৮
	৯
	১০
	১১

	1. খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সম্পর্কিত গবেষণা
	প্রকাশিত খসড়া রিপোর্ট 
	১
	সংখ্যা
	1
	
	১
	
	১
	-
	

	2. খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটির সভা
	অনুষ্ঠিত সভা
	১
	সংখ্যা
	2
	
	২
	
	২
	-
	

	3. খাদ্য পরিস্থিতি মনিটরিং
	প্রকাশিত রিপোর্ট
	১
	সংখ্যা
	28
	
	২৬
	
	২৬
	-
	

	4. খাদ্য নীতি ও উপাত্ত সংক্রান্ত অনলাইন ডাটাবেজ হালনাগাদকরণ
	হালনাগাদকৃত ডাটাবেজ
	১
	সংখ্যা
	12
	
	১২
	
	১২
	-
	

	5. খাদ্য নীতি বাস্তবায়ন মনিটরিং বিষয়ে জাতীয় কমিটির সভা
	অনুষ্ঠিত সভা
	১
	সংখ্যা
	1
	
	১
	
	১
	-
	


৬.১.৩	প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট, স্কিম এবং প্রকল্পওয়ারি মধ্যমেয়াদি ব্যয় প্রাক্কলন
(হাজার টাকায়)
	অপারেশন ইউনিট, স্কিম এবং প্রকল্পের নাম
	সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম
	প্রকৃত
২০২৩-২৪
	বাজেট
	সংশোধিত
বাজেট
	মধ্যমেয়াদি ব্যয় প্রাক্কলন

	
	
	
	২০২৪-2৫
	২০2৫-২৬
	২০২৬-2৭
	202৭-2৮

	১
	২
	৩
	৪
	৫
	৬
	৭
	৮

	
	
	
	
	
	
	
	


৬.২	খাদ্য অধিদপ্তর 
৬.২.১	সাম্প্রতিক অর্জন: অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস হতে বিগত তিন অর্থ বছরে মোট ৯১.১১ লাখ মে:টন খাদ্যশস্য সংগৃহীত হয়েছে। উক্ত খাদ্যশস্যের মধ্যে কৃষকের নিকট থেকে সরাসরি মোট ১০.১২ লাখ মে:টন ধান সংগ্রহ করা। এসময়ে সরকারি বিভিন্ন চ্যানেলে খাদ্যশস্য বিক্রয়/বিতরণ করা হয়েছে মোট ৮৩.৭৬ লাখ মে:টন। তন্মধ্যে শুধু ওএমএস ও খাদ্য বান্ধব কর্মসূচিতে খাদ্যশস্য বিক্রয় করা হয়েছে মোট ৪২.৫০ লাখ মে:টন। খাদ্য ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা বাড়াতে আলোচ্য সময়ে নতুন আবাসিক/অনাবাসিক/ অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণসহ পুরাতন আবাসিক/অনাবাসিক/অন্যান্য স্থাপনাসমূহ মেরামত করা হয়েছে। এ সময়ে মোট ১২৮ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
৬.২.২	কার্যক্রমসমূহ, ফলাফল নির্দেশক এবং নির্দেশকের লক্ষ্যমাত্রা
	কার্যক্রম
	ফলাফল
নির্দেশক
	সংশিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্যে
এর ক্রমিক
	পরিমাপের একক
	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা 
	প্রকৃত
অর্জন
	লক্ষ্যমাত্রা 
	সংশোধিত
লক্ষ্যমাত্রা
	মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা

	
	
	
	
	২০২৩-২৪
	২০২৪-২৫
	২০২৫-২৬
	২০২৬-২৭
	২০২৭-২৮

	১
	২
	৩
	৪
	৫
	৬
	৭
	৮
	৯
	১০
	১১

	1. অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উৎস হতে খাদ্যশস্য সংগ্রহ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ক) 	চাল সংগ্রহ
	আমদানিকৃত ও অভ্যন্তরীণভাবে সংগৃহীত চাল
	২
	লক্ষ মে.টন
	
	
	
	২০.৮৫
	১৭.৫০
	১৯.৬৫
	২৩.৩৫

	খ)	ধান সংগ্রহ
	অভ্যন্তরীণভাবে সংগৃহীত ধান
	২
	লক্ষ মে.টন
	
	
	
	৪.৭২
	৫.২৮
	৫.৫০
	৬.০০

	গ) 	গম সংগ্রহ
	আমদানিকৃত ও  অভ্যন্তরীণভাবে  সংগৃহীত গম
	২
	লক্ষ মে.টন
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